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				এই পাতাটির মুদ্রণ সংশোধন করা প্রয়োজন। 
২৩৬ মানিক রচনাসমগ্ৰ
রাত্রি প্রভাত হবেই। যেমন রাত্রিই হোক। সকালে প্ৰথামতো সাধনা রাখালকে চা আর খাবার দেয়-মুখ হাত ধুয়ে রাখালও প্ৰথামতো রান্নাঘরে একটা আস্ত ইটকে পিড়ি করে প্রাতরাশ খেতে বসে।
প্রথায় একটু তারতম্য করেছে সাধনা। রাখাল ঘুম ভেঙে উঠবার আগে পাড়ার একটি ছেলেকে দিয়ে এগারো পয়সার এক ছটাক নিরামিষ গাছগাছড়াগত ঘি মুদি দোকান থেকে আনিয়ে বাসি বুটির বদলে দুখানা পরোটা ভেজে দিয়েছে রাখালকে।
রাত্রে রাখাল খায়নি। তার ডিমটাও গরম করে দিয়েছে।--বেলটা নিজেই চোখে পরীক্ষা কবে দেখেছে। টক হয়ে গিয়েছে কি না।
রাখাল ডিম আলু, ঝোল সব কিছু দিয়ে পরোটা খেতে খেতে বলে, ডিমে আবার আলু দাও কেন ? আলুর সেরা কত হয়েছে জান ?
সাধনা চুপ করে থাকে। রাখাল দোকানে চলে যাবার পর নিজের ধৈর্যশক্তির জন্য সে গর্ব বোধ করে।
শেষ বোঝাপড়া করে ফেলার অদম্য সাধকে সে আজ অসীম সংযম দিয়ে দমন করেছে ! মন সে ঠিক করে ফেলেছে রাত্রেই। রাখালের সঙ্গে আর নয়। এবার চুকেবুকে যাওয়াই 5IGjܘ̈ܪ
কোথায় যাবে কী করবে তাও সে ঠিক করে ফেলেছে রাত্রেই। কলোনির লোকেরা যেখানে সরে গিয়ে নতুন কুঁড়ে তুলেছে সেখানে ওদের সাহায্যে একটি কুঁড়ে বেঁধে বাস করবে। মান অভিমান বিসর্জন দেবে। পেট চালাবার জন্য একমাত্ৰ দেহ বিক্রির উপায়টা ছাড়া যে কোনো উপায় মাথা পেতে
(ନ୍ଯାୟ୍ଯ ।
সকালে সে তার সিদ্ধাস্ত বাতিল করেনি। বোঝাপড়াটা শুধু কয়েকদিনের জন্য পিছিয়ে দিয়েছে। রাখাল যে কী করে মদ ধরতে পারে এই অবিশ্বাস্য দুর্বোধ্য ব্যাপারটা সে কযেকদিন একটু বুঝবার চেষ্টা করবে।
হয়তো এটা নিছক দুদিনের একটা পরীক্ষা রাখালের, -খাপছাড়া হলেও হয়তো বাখাল খেয়ালের বশেই নেশা করার অভিজ্ঞতাটা যাচাই করে দেখছে। হয়তো ব্যাবসার জন্য-লাখ টাকা করার নতুন স্বপ্নটা সফল করার জন্য।--অনিচ্ছা সত্ত্বেও কারও সঙ্গে মদটা দু-চারদিন বাধ্য হয়ে গিলতে হচ্ছে রাখালের ।
কিংবা হয়তো তার জন্যই মদ খাচ্ছে রাখাল ! তার সঙ্গে সম্পর্ক চুকিয়ে দিয়েও এক বাড়িতে পরের মতো বাস করার চাপটা হয়তো অসহ্য হয়ে উঠেছে রাখালের পক্ষে, তাকে বাতিল করে এক ঘরে রাতের পর রাত কাটানো অসাধ্য ও অসম্ভব হয়ে পড়ায় উন্মাদের মতো হয়তো সে এই উপায় অবলম্বন করেছে। মদ খেয়ে এসে নেশায় আচ্ছন্ন হয়ে নাক ডাকিয়ে ঘুমানো যায়, সাধনার অদম্য আকর্ষণ ঠেকানো যায়, তার কাছে নত হতে হয় না !
এটাই যদি কারণ হয় রাখালের মদ খাওয়ার, তাহলে অবশ্য শেষ বোঝাপড়ার সিদ্ধাস্তটা বাতিল করে দিতেই হবে সাধনাকে ।
পুরুষ মানুষ দু-একদিন মদ খেলে তার জাত যায় না। সোজাসুজি খোলাখুলিভাবে বাইরেই হােক বা বাড়িতে তার সামনেই হােক।--রাখাল দু-একদিন মদ খেলে সেটা তুচ্ছ করার মতো উদারতা সাধনার আছে।
কিন্তু তার জন্যই যদি রাখাল মদ ধরে থাকে, তবে ব্যাপারটা দাঁড়ায় অন্যরকম। দু-একদিন নয়, নিয়মিতভাবে নেশারই বিকৃত তৃষ্ণায় রাখাল যদি মদ খেতে শুরু করে থাকে-তবু তাকে ক্ষমা না করে উপায় থাকবে না। সাধনার।
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